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ভূশমকা 
الحمد لله والصلاة والسلام على محمدد بدن عبدد الله اد  الله 

 وعلى آله واحبه أجمعين، أما بعد:  عليه وسلم،

সালাত সম্পরকে যয সকল বই-পুস্তক যলখা হরয়রছ, আশম 
তা একশত্রত করার প্রয়াস পাই। অতঃপর আশম যয 
শবষয়শি উপলশি কশর তা হরলা, যযসব শকতাব সালাত 
সম্পরকে শলশখত হরয়রছ তার মরযে প্রায় সবগুরলাই শবরিষ 
শবরিষ শদরকর ওপর গুরুত্বাররাপ করর শলশখত হরয়রছ। 
উদাহরণত এ বইগুরলার যকানশি সালারতর শববরণ 
শলশখত হরয়রছ, যার মরযে সালারতর ফযীলত ও গুরুরত্বর 
বণেনা স্থান পায় শন। আবার যকানশি দ্বাশিক মাসারয়রলর 
আরলাচনায় ভরর যদওয়া হরয়রছ, যা প্রাথশমক শিক্ষাথেীরদর 
জনে আরদৌ প্ররযাজে নয়। তাই আশম এমনসব মাসআলা 
সাংকলন কররত মনস্থ কররশছ যযগুরলা বাস্তরব প্ররয়াগ 
করা মুসশলরমর জনে অপশরহাযে। কুরআন-সুন্নাহ’র 
দলীলসমৃদ্ধ করর, দ্বাশিক মাসারয়লগুরলা অনুরল্লখ যররখ 
এবাং শবস্তাশরত বোখো শবরেরণর আশ্ররয় না শগরয় সহজ-
সরলভারব উপস্থাপরনর শসদ্ধান্ত শনরয়শছ, যারত সাংশক্ষপ্ত 



 

 

 
   

অথচ তথেসমৃদ্ধ এ বইশি সবেজন সমাদৃত হয় এবাং 
শবরদিী ভাষায় অনুবারদর উপরযাগী হয়। আল্লাহর শনকি 
প্রাথেনা শতশন যযন আমার এই শ্রমরক ফলপ্রসু কররন। 
শনশ্চয় শতশন সবেরশ্রাতা, কবুলকারী। আর শতশনই একমাত্র 
তাওফীকদাতা। 

ড. আবু্দল্লাহ ইবন আহমাদ আলী আয-যাইদ 
শরয়াদ, তাশরখ ১/১/১৪১৪ শহজরী 

  



 

 

 
   

শকছু কথা 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লাম যথরক বশণেত, সহীহ 
হাদীরস এরসরছ , শতশন বরলন, 

محمداً رسول بني الإسلام على خمسٍ شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ »
الله وإقامِ الصلاة وإيتاءِ الزّكاةِ واومِ رمضانَ وحدِّ  اييدلم  دن 

 «استطاع إليه سبيلًا..

“ইসলারমর শভশি পাাঁচশি শজশনরসর ওপর স্থাশপত, সাক্ষে 
প্রদান করা যয, আল্লাহ বেতীত সশতেকার যকারনা উপাসে 
যনই এবাং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লাম 
আল্লাহর রাসূল। সালাত প্রশতষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, 
রমাযান মারস সাওম পালন করা। সক্ষম বেশির জনে 
আল্লাহর ঘরর (কাবা িরীরফ) হজ পালন করা”।1 

উি হাদীসশি ইসলারমর পাাঁচশি রুকন বা স্তম্ভরক অন্তভুেি 
করররছ। 

                                                           
1 সহীহ বুখারী ও মুসশলম 



 

 

 
   

প্রথম স্তম্ভ: 

 «رسول الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً »

“আল্লাহ বেতীত যকারনা সতে মা‘বুদ যনই এবাং মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর রাসূল- এ কথার 
সাক্ষে প্রদান করা।” আর এখারন ‘লা ইলাহা’ িব্দশি 
প্রমাণ কররছ যয, আল্লাহ ছাড়া যা শকছুর ইবাদত করা হয় 
তা সবই বাশতল এবাং ‘ইল্লাল্লাহ’ িব্দশি প্রমাণ কররছ 
ইবাদত যকবল এক আল্লাহর জনেই শনরবশদত হরত হরব, 
যাাঁর যকারনা অাংিীদার যনই। আল্লাহ তা‘আলা বরলন, 

نهَهََلَلّهَٱَشَهِدََ﴿
َ
و َََإلَََِهََإلَِ ََلَاََۥأ ََْئكَِو هَمَلََ ل ٱَوَََهه هو   وْل

ه
اََمَِعِل ولَ ٱَوَأ َائمَِ وقاَ

َِ ٱب
 [  ٨١: عمران ال] ﴾١٨َكُِمهَل ََٱَعَزيِزهَلَ ٱَهه َََإلَََِهََإلَِ ََلَاََطَِ قسَِ لَ 

“আল্লাহ সাক্ষে যদন যয শতশন ছাড়া যকারনা সতে ইলাহ 
যনই, আর শফশরিতা ও জ্ঞানীগণও। শতশন নোয় দ্বারা 
প্রশতশষ্ঠত। শতশন ছাড়া যকারনা সতে ইলাহ যনই। শতশন 
পরাক্রমিালী, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা আরল ইমরান, আয়াত: 
১৮] 



 

 

 
   

আল্লাহ ছাড়া যকারনা সতে ইলাহ যনই, এ কথার সাক্ষে 
দারনর মাযেরম শতনশি শজশনরসর স্বীকৃশত প্রদান করা হয়। 

প্রথমত: তওহীদুল উলুশহয়োহ, অথোৎ সকল প্রকার 
ইবাদত একমাত্র আল্লাহর শনশমরি, এ কথার স্বীকাররাশি 
যদওয়া এবাং ইবাদরতর যকারনা অাংিই আল্লাহ ছাড়া 
অরনের জরনে শনরবদন না করার অশিকার করা। আর এ 
উরেরিেই আল্লাহ তা‘আলা সৃশিজগতরক অশস্তরত্ব 
এরনরছন। এ শবষরয় আল্লাহ তা‘আলা বরলন, 

َخَلقََ َوَمَا﴿ َِٱوَََنََل َِٱَته ونَِلَِِعَ َإلَََِنَ َل   [  ٦٥: الذاريات] ﴾٥٦َبهده

“আশম শিন ও মানব জাশতরক যকবল এ জনেই সৃশি 
কররশছ যয, তারা একমাত্র আমারই ইবাদত কররব”। 

[সূরা আয-যাশরয়াত, আয়াত: ৫৬] 

আর এ উরেিে বাস্তবায়রনর জনেই আল্লাহ তা‘আলা যুরগ 
যুরগ রাসূলগণরক শকতাবসহ পাশিরয়রছন। এ সম্পরকে 
আল্লাহ তা‘আলা বরলন, 

ََُِفََِنَووابَعَثَ َوَلقََوودَ ﴿ مَوو  ََكه
ه
وو لًََأ نََِرسَه

َ
َْعَ ٱَأ و  َْجَ ٱوَََلَلََّٱَبهووده َتَنبِهوو  

 [  ٦٥: النحل] ﴾غه تََلطَ َٱ



 

 

 
   

“প্ররতেক উম্মারতর শনকি আমরা রাসূল যপ্ররণ কররশছ 
এই মরমে যয, যতামরা যকবল আল্লাহর ইবাদত কর এবাং 
তাগুত (আল্লাহ বেতীত যয শজশনস বা বস্তুরক উপাসেরূরপ 
গ্রহণ করা হয়) যথরক দূরর অবস্থান কর”। [সূরা আন-
নাহল, আয়াত: ৩৬] 

আর তাওহীরদর সমূ্পণে শবপরীত হরলা শিকে। অতএব, 
তাওহীরদর অথে যযরহতু সকল প্রকার ইবাদত একমাত্র 
আল্লাহ জনে শনশদেি করা। তাই শিকে হরলা ইবাদরতর 
যকারনা অাংি আল্লাহ ছাড়া অনে কাররা জনে শনশদেি করা। 
সুতরাাং যয বেশি শনজ যখয়াল-খুশি মরতা আল্লাহ বেতীত 
অনে কাররা উরেরিে সালাত, সাওম, যদা‘আ (প্রাথেনা) 
নযর-মান্নত, জীবজন্তু উৎসগে ইতোশদ কররব অথবা 
মৃতবেশির কারছ সাহাযে প্রাথেনা কররব, যস ইবাদরতর 
যক্ষরত্র শিরকের আশ্রয় শনল, আল্লাহর সারথ অনে কাউরক 
অাংিীদার শহরসরব সাবেস্ত করর শনল। শিকে হরলা সবরচরয় 
বড় গুনাহ। এশি সমস্ত আমলরক শবনি করর যদয়। 
এমনশক শিরকে শনপশতত বেশির  জান-মারলর সম্মান 
পযেন্ত রশহত হরয় যায়।  



 

 

 
   

শদ্বতীয়ত: তাওহীদুর রুবুশবয়োহ, অথোৎ এ কথা স্বীকার 
করা যয, একমাত্র আল্লাহই সৃশিকতো, শরশযকদাতা, জীবন 
দানকারী, মৃতুে প্রদানকারী, মুদাশির (বেবস্থাপক) এবাং 
আসমান ও যমীরন একমাত্র তাাঁরই বাদিাহী। এ প্রকার 
তাওহীদরক স্বীকৃশত যদওয়া সৃশিজগরতর একশি স্বভাবজাত 
শফতরত-প্রকৃশত, এমনশক যযসব মুিশররকর মারে 
আমারদর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লাম 
যপ্রশরত হরয়শছরলন তারাও তাওহীদুর রুবুশবয়োহরক 
স্বীকার করত এবাং তা অস্বীকার করত না। 

আল্লাহ বরলন, 

ميوَ َ َمَنَقهل َ﴿ اَٱَمُِونَََزهقهكه َٱوَََءَِلسَومَا
َ مَونَضَِرۡل 

َ
َعََلسَومَ ٱَلوِ هَيَمَ َأ

َٱوََ
َ َ َوَمَنَ ََصَ َب َل  ُُتَِِل ٱََمِنَََحَََلَ ٱَ جِهَيه ُُتََِل ٱََ جِهَوَيهخَ َمَ َحََُِل وٱَمِونَََمَ
َٱَيهدَبُِ هََوَمَن

َ ه نََََ  َمَ ل  َُقه ل ل ََلَلّه َٱَفسََ فَلَََفَقه
َ
و نَََأ : يدوسس] ﴾٣١َتَتَقه

٦٨  ] 

“বল, আসমান ও যমীন যথরক যক যতামারদর শরশযক 
যদন? অথবা যক (রতামারদর) শ্রবণ ও দৃশিসমূরহর 
মাশলক? আর যক মৃত যথরক জীশবতরক যবর কররন আর 
জীশবত যথরক মৃতরক যবর কররন? যক সব শবষয় 



 

 

 
   

পশরচালনা কররন? তখন তারা অবিেই বলরব, ‘আল্লাহ’। 

সুতরাাং তুশম বল, ‘তার পরও শক যতামরা তাকওয়া 
অবলম্বন কররব না?” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৩১] 

এ প্রকার তাওহীদরক খুব কম সাংখেক মানুষই অস্বীকার 
করর, যারা অস্বীকার করর তারাও আবার বাশহেক 
অস্বীকার সরেও হৃদরয়র মশনরকািায়, শনভৃরত, স্বীকৃশত 
জ্ঞাপন করর থারক। তারদর বাশহেক অস্বীকৃশতিা হয় 
যকবলই যজদ ও অহাংকাররর বিবতেী হরয়। এ শবষয়শির 
প্রশতই আল্লাহ তা‘আলা ইশিত করর বরলন,  

﴿َْ و  َُ سَ ٱوَََبهَِاَوجََحَده اَقَنَتَ تَ مَ َهَا هه سه نفه
َ
لَ َأ لهُ َ َامَ ظه  [  ٨١: النمل] ﴾اوعَه

“তারা অনোয় ও উদ্ধতভারব অহাংকার করর 
শনদিেনগুরলারক প্রতোখোন করল, যশদও তারদর অন্তর 
এগুরলা সতে বরল দৃঢ়শবশ্বাস কররশছল”। [সূরা আন-
নামল, আয়াত: ১৪] 

তৃতীয়ত: তাওহীদুল আসমা ওয়াসশসফাত, অথোৎ আল্লাহ 
যযসব নাম ও গুরণ শনজরক গুণাশিত করররছন অথবা তাাঁর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লাম যযসব নাম ও গুরণ 
তাাঁরক গুণাশিত করররছন, তার প্রশত শবশ্বাস স্থাপন করা 



 

 

 
   

এবাং যকারনারূপ সুশনশদেি আকার, সাদৃিে, শবকৃশত ও 
শবলুশপ্ত ইতোশদর আশ্ররয় না শগরয়, তাাঁর মহরত্বর সারথ 
সামঞ্জসেপূণে হয়, এমনভারব যস নাম ও গুণরাশজর প্রশত 
শবশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহ তা‘আলা বরলন, 

﴿َِ َٱَوَلِلَّ
َ اَسَ ل  هَٱَءهَمَا  [  ٨١١: الاعراف] ﴾بهَِاَعه ههَدَ ٱفَََنََ سَ ل 

“আর আল্লাহর ররয়রছ সুন্দরতম নামসমূহ। সুতরাাং 
যতামরা তাাঁরক যসসব নারমই ডাক।” [সূরা আল-আ‘রাফ, 
আয়াত: ১৮০] 

আল্লাহ তা‘আলা আররা বরলন, 

ََٱَلسَمُِعهَٱَوَهه َََء  َشََ َۦلهَِِكَمِثَ ََ َلَيَ ﴿ هَُل    [  ٨٨: الشورا] ﴾صِِي

“তাাঁর মরতা শকছু যনই, আর শতশন সবেরশ্রাতা ও সবেদ্রিা।” 
[সূরা আি-িূরা, আয়াত: ১১] 

সুতরাাং কারলমারয় “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু” উি শতন প্রকার 
তাওহীরদর স্বীকাররাশিরক িাশমল করর।  

অতএব, যয বেশি এই কারলমা সমেকরূরপ অনুযাবন 
করর তার দাশব যমাতারবক আমল করল, অথোৎ শিকে 
বজেন এবাং তাওহীরদ শবশ্বাস করর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 



 

 

 
   

এবাং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ উচ্চারণ করল এবাং যস 
অনুযায়ী আমল করল যসই প্রকৃত মুসশলম বরল পশরগশণত 
হরব। আর যয বেশি অন্তরর শবশ্বাস না যররখ যকবল 
বাশহেকভারব মুরখ উচ্চারণ করল, সারথ বাশহেক 
আমলগুরলাও করর যগল, যস প্রকৃত মুসশলম নয়, যস বরাং 
মুনাশফক। আর যয বেশি এই কারলমা মুরখ উচ্চারণ করর 
তার দাশবর শবপরীত আমল করল, যস কাশফর, যশদও যস 
যমৌশখকভারব এই কারলমা বার বার উচ্চারণ করর চরল, 
তবুও। 

“মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ যপ্রশরত 
রাসূল”- এ কথার সাক্ষে প্রদারনর তাৎপযে হরলা, মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর শনকি যথরক যয 
শরসালাত (বাতো) শনরয় এরসরছন তার ওপর ঈমান ও 
শবশ্বাস স্থাপন করা। অথোৎ তাাঁর আনীত শবশয-শবযারনর 
আনুগতে করা ও শনরষযাবশল যথরক শবরত থাকা এবাং 
সকল কাজ তাাঁর প্রদশিেত পদ্ধশত যমাতারবক প্রশতপালন 
করা। আল্লাহ তা‘আলা বরলন, 



 

 

 
   

اََلقََدَ ﴿ مَ جَا مَ َمُِونَ َرسَه لَ َءَكه سِوكه نفه
َ
ُ وَعَزيِوزَ َأ َعَنوِتممَ َمَواَهَِعَلَ

َ َُ َحَ يِص  معَلَ ََِكه ٱَب
ؤَ ل  ََمِنيََِمه  [  ٨٢١: التوبة] ﴾١٢٨َرحَُِمَ َرءَهوف 

“শনশ্চয় যতামারদর শনজরদর মরযে যতামারদর শনকি 
একজন রাসূল এরসরছন, তা তার জনে কিদায়ক যা 
যতামারদররক পীড়া যদয়। শতশন যতামারদর কলোণকামী, 
মুশমনরদর প্রশত যেহিীল, পরম দয়ালু।” [সূরা আত-
তাওবাহ, আয়াত: ১২৮] 

এ শবষরয় আল-কুরআরনর আররা অরনক বাণী 
প্রশনযানরযাগে, যযমন আল্লাহ তা‘আলা বরলন, 

طَاعَََفَقَدَ َلَ سه لََٱَيهطِعََِمَن﴿
َ
 [  ١١: النساء] ﴾لَلََّٱَأ

“যয বেশি রাসূরলর আনুগতে করল যস আল্লাহর আনুগতে 
করল”। [সূরা আন-শনসা, আয়াত: ৮০] 

অনেত্র আল্লাহ তা‘আলা বরলন, 

﴿َْ طُِعه  
َ
مَ َلَ سه لََٱوَََلَلََّٱَوَأ  [  ٨٦٢: عمران ال] ﴾١٣٢َحََه نََته َ َلَعَلَكه



 

 

 
   

“আর যতামরা আনুগতে কর আল্লাহ ও তার রাসূরলর 
যারত যতামারদররক দয়া করা হয়।” [সূরা আরল ইমরান, 
আয়াত: ১৩২] 

আল্লাহ তা‘আলা আররা বরলন, 

َمَدَ ﴿ اََاۥَمَعَههََلََِّينََٱوَََلَلِّ َٱَرسَه لهََمُّم شِدَ 
َ
ََءهَأ فَارَِلَ ٱَعَََ

اََكه مَ بيََ َءهَرهحَََا  ﴾نَهه
 [  ٢٢: الفتح]

“মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবাং তার সারথ যারা আরছ 
তারা কাশফররদর প্রশত অতেন্ত করিার; পরস্পররর প্রশত 
সদয়”। [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ২৯] 

শদ্বতীয় এবাং তৃতীয় স্তম্ভ: সালাত প্রশতশষ্ঠত করা ও যাকাত 
প্রদান করা।  

এ সম্পরকে আল্লাহর যঘাষণা: 

اَ﴿ واََوَمَا مِ ه
ه
َْأ َْلَِِعَ َإلَََِ  و  َ َلَلََّٱَبهده اََلُِيونََٱَلَهََلصِِِييََمه نَفَوا ََْءََحه و   َوَيهقُِمه

َْوَيهؤَ َةََلصَِيلَ َ ٱ ُُمَِ ِلَ ٱَديِنهََلَِ َوَذَ ََةَ َلزَكَ َ ٱَته    [  ٦: ايينة] ﴾٥َقَ

“আর তারদররক যকবল এই শনরদেি যদওয়া হরয়শছল যয, 
তারা যযন আল্লাহর, ইবাদাত করর তাাঁরই জনে দীনরক 



 

 

 
   

একশনষ্ঠ করর, সালাত কারয়ম করর এবাং যাকাত যদয়; 
আর এশিই হরলা সশিক দীন।” [সূরা আল-বাশয়েনাহ, 
আয়াত: ৫]  

আল্লাহ আররা বরলন, 

﴿َْ قُِمه  
َ
ََْةََلصَِيولَ َ ٱَوَأ َْرَ ٱوَََةََلزَكَو َ ٱَوَءَ تهو   و    ﴾٤٣َكعِِيََلوَ  َٱَمَوعَََكَعه

 [  ١٦: ايقرة]

“আর যতামরা সালাত সুপ্রশতশষ্ঠত কর, যাকাত প্রদান কর 
এবাং রুকুকারীরদর সারথ রুকু কর।” [সূরা আল-
বাকারাহ, আয়াত: ৪৩] 

সালাত: এিা হরলা আমারদর মূল আরলাচে শবষয়। 

যাকাত: আর তা হরে ঐ সম্পদ যা যনবারনর শনকি 
যথরক সাংগৃহীত হয় এবাং যনহীন ও যাকারতর অনোনে 
হকদাররদররক যদওয়া হয়। যাকাত ইসলারমর একশি 
মহান শবযান, যা দ্বারা সমারজর সদসেরদর মারে সাংহশত, 
যসৌহাদে, সহরযাশগতা সুশনশশ্চত হয়। যাকারতর শবযারনর 
মাযেরম দশরদ্র, অসহায় ও যাকারতর হকদাররর প্রশত 



 

 

 
   

যকারনারূপ দয়াপ্রদিেন নয় বরাং যনীরদর সম্পরদ 
শবিহীনরদর এশি একশি শনশদেি অশযকার।  

চতুথে স্তম্ভ: রমযান মারস সাওম পালন করা। 

এ শবষরয় আল্লাহ তা‘আলা বরলন, 

هَايََ ﴿ يم
َ
ََْلََِّينََٱَأ تبَََِءَ مَنه   َُ َكه مهَعَلَو َُا هَٱَكه و توِبَََكَمَواَلصُِيِ ََكه َعَََ

مَ قَبَ َمِنَلََِّينََٱ مَ َلكِه  [  ٨١٦: ايقرة] ﴾١٨٣َتَتَقه نَََلَعَلَكه

“যহ মুশমনগণ, যতামারদর ওপর শসয়াম ফরয করা হরয়রছ, 
যযভারব ফরয করা হরয়শছল যতামারদর পূবেবতেীরদর 
ওপর। যারত যতামরা তাকওয়া অবলম্বন কর।” [সূরা 
আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৩] 

পঞ্চম স্তম্ভ: সক্ষম বেশির জনে হজ পালন করা। এ 
সম্পরকে মহান আল্লাহর যঘাষণা: 

﴿َِ ََوَلِلَّ ََٱَحِجمََلناَسَِٱَعَََ وٱَمَونََِتََُِ ل  َوَمَونَسَوُِِل  ََهَِإلَِِ وَتَطَاعََس 
 [  ٢٩: عمران ال] ﴾لَمِيََعَ َلَ ٱَعَنََِغَنِيََلَلََّٱَفإَنَََِكَفَ ََ

“সামথেেবান মানুরষর ওপর আল্লাহর জনে বায়তুল্লাহর হজ 
করা ফরয। আর যয কুফুরী করর, তরব আল্লাহ যতা 



 

 

 
   

শনশ্চয় সৃশিকুল যথরক অমুখারপক্ষী।” [সূরা আরল ইমরান, 
আয়াত: ৯৭]  



 

 

 
   

সালারতর ফযীলত 

উশল্লশখত নাশতদীঘে আরলাচনায় উরি এরসরছ যয ইসলারম 
সালারতর গুরুত্ব অপশরসীম। সালাত ইসলারমর শদ্বতীয় 
রুকন, যা সুপ্রশতশষ্ঠত করা বেতীত মুসশলম হওয়া যায় না। 
সালারত অবরহলা, অলসতা মুনাশফরকর ববশিিে। নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লারমর কথা যমাতারবক সালাত 
পশরতোগ করা কুফুরী, ভ্রিতা এবাং ইসলারমর গশিবশহভূেত 
হরয় যাওয়া। সহীহ হাদীরস এরসরছ, 

 «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة»

“মুশমন ও কুফর-শিরকের মরযে বেবযান হরলা সালাত 
পশরতোগ করা”।2 

এ সম্পরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লাম 
আররা বরলন, 

 «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»

                                                           
2 সহীহ মুসশলম। 



 

 

 
   

“আমারদর ও তারদর মযেকার অিীকার হরলা সালাত। 
অতঃপর যয বেশি তা পশরতোগ কররব যস কাশফর হরয় 
যারব।”3

 

সালাত ইসলারমর স্তম্ভ ও বড় শনদিেন এবাং বান্দা ও তার 
প্রশতপালরকর মরযে সম্পকে স্থাপনকারী। সহীহ হাদীরস 
এর প্রমাণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লাম 
বরলন, 

 ينُاجي ربَه إن أحدكُم إذا اََ  

“শনশ্চয় যতামারদর যকউ যখন সালাত আদায় করর তখন 
যস তার ররবর সারথ (রমানাজাত করর) শনজেরন কথা 
বরল। সালাত বান্দা ও তার ররবর মহিত এবাং তাাঁর 
যদওয়া অনুকম্পার কৃতজ্ঞতা প্রকারির প্রতীক। সালাত 
আল্লাহর শনকি অশত গুরুত্বপূণে হওয়ার প্রমাণসমূরহর 
একশি এই যয, সালাত হরলা প্রথম ইবাদত যা ফরয 
শহরসরব পালরনর জনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইশহ 

                                                           
3 হাদীসশি ইমাম শতরশমযী বণেনা করররছন এবাং বণেনাসূরত্রর শনশররখ 
হাদীসশিরক হাসান বরলরছন। 



 

 

 
   

ওয়াসাল্লামরক শনরদেি যদওয়া হরয়রছ এবাং শম‘রারজর 
রারত, আকারি, মুসশলম জাশতর ওপর তা ফরয করা 
হরয়রছ। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লামরক, 
‘যকান আমল উিম’ শজজ্ঞাসা করা হরল তার প্রতুেিরর 
শতশন বরলরছন:  

 «الصلاة على وقتها»

“সময় মত সালাত আদায় করা”।4
 

সালাতরক আল্লাহ তা‘আলা পাপ ও গুনাহ যথরক পশবত্রতা 
অজেরনর উসীলা বাশনরয়রছন। হাদীরস এরসরছ নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লাম বরলরছন 

أرأيتُم لو أن نهراً بباب أحددكم يتسسدل فيده و يدوم خمدس »
مرات، هل يبقى مدن درنده ؟ءق قدالوا: لا، قدال:  دثل  م دل 

 «الصلوات الخمس يَمْحُوا الُله بهنّ الخطايا

“যশদ যতামারদর কাররা (বাড়ীর) দরজার সামরন প্রবাহমান 
নদী থারক এবাং তারত প্ররতেক শদন পাাঁচবার যগাসল করর, 

                                                           
4 সহীহ বুখারী ও মুসশলম। 



 

 

 
   

তাহরল শক তার (িরীরর) ময়লা বাকী থাকরব? 
(সাহাবীগণ) বলরলন, ‘না’। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইশহ 
ওয়াসাল্লাম বলরলন, ‘অনুরূপভারব আল্লাহ পাাঁচ ওয়াি 
সালারতর দ্বারা (বান্দার) গুনাহরক শমশিরয় যদন”।5

 

এ শবষরয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লাম হরত আররা 
হাদীস বশণেত হরয়রছ: 

ه كان آخر وايته لأمته، وآخر عهده إليهم عند خروجده مدن نأ»
 .«اتقّوا الله في الصلاة وفيما ملكلم أيمانكُمالدنيا أن 

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়া সাল্লারমর মৃতুেকারল তাাঁর 
উম্মারতর জনে সবেরিষ অশসয়ত (উপরদি) এবাং অিীকার 
গ্রহণ শছল, তারা যযন সালাত ও তারদর দাস-দাসীরদর 
বোপারর আল্লাহরক ভয় করর।”6 

আল্লাহ তা‘আলা কুরআরন মাজীরদ সালারতর বোপারর 
খুবই গুরুত্বাররাপ করররছন এবাং সালাত ও সালাত 
আদায়কারীরক সম্মাশনত করররছন। কুরআরনর অরনক 
                                                           
5 সহীহ বুখারী ও মুসশলম। 
6 হাদীসশি ইমাম আহমাদ, নাসাঈ ও ইবন মাজাহ বণেনা করররছন। 



 

 

 
   

জায়গায় শবশভন্ন ইবাদরতর সারথ শবরিষভারব সালারতর 
কথা উরল্লখ করররছন। তাছাড়া সালাতরক শতশন 
শবরিষভারবও উরল্লখ করররছন। 

এ শবষরয় করয়কশি আয়াত শনম্নরূপ: 

َْحَ َ﴿ ََفظِه   ََْطَىَ  هسَ ل ٱََةَِلصَِيلَ َ ٱوَََتَِلصَِيلَوَ َٱَعَََ ََِوَقه مه    ﴾٢٣٨َنتِيََِقَ ََلِلَّ
 [  ٢٦١: ايقرة]

“যতামরা সকল সালারতর প্রশত যত্নবান হও, শবরিষ করর 
(মাযেম) আসররর সালাত। আর আল্লাহর সমীরপ কাকুশত-
শমনশতর সারথ দাাঁড়াও”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: 
২৩৮] 

قوِومَِ﴿
َ
اَفَحَ لَ ٱَعَوونََِهََ تَوونَ َةََلصَِيوولَ َ ٱَإنَََِةَ َلصَِيوولَ َ ٱَوَأ نكَوو َِل ٱَوَََءَِشَووا  ﴾مه

 [  ١٦: العنكبوت]

“আর তুশম সালাত সুপ্রশতশষ্ঠত কর। শনশ্চয় সালাত 
অিালীন এবাং অনোয় কাজ যথরক বারণ করর”। [সূরা 
আল-‘আনকাবুত, আয়াত: ৪৫] 



 

 

 
   

هَايََ ﴿ يم
َ
ََْلََِّينََٱَأ وٱَءَ مَنهو   َْس  ََِتَعُِنه   َِٱب ِ َلصَِيولَ َ ٱوَََلصَِيو   َمَوعَََلَلََّٱَإنَََِة

 [  ٨٦٦: ايقرة] ﴾١٥٣َِ يِنََلصَ َٱ

“যহ মুশমনগণ! যতামরা বযযে ও সালারতর মাযেরম সাহাযে 
প্রাথেনা কর। শনশ্চয় আল্লাহ বযযেিীলরদর সারথ আরছন।” 
[সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৫৩] 

ََةََلصَِيلَ َ ٱَإنََِ﴿ ََكََنتَ  وؤَ ل ٱََعَََ : النسداء] ﴾١٠٣َاقه ت ومَ َ َاب وكتَِ ََمِنيََِمه
٨١٦  ] 

“শনশ্চয় সালাত মুশমনরদর ওপর শনশদেি সমরয় ফরয।” 
[সূরা আন-শনসা, আয়াত: ১০৩] 

সালাত পশরতোগকারীর জনে আল্লাহর আযাব অপশরহাযে। 

আল্লাহ তা‘আলা বরলন, 

َخَلَ َدِهمَِ بَعَ َمِنَ َفخََلفَََ﴿ ََْف  ضَاعه  
َ
َْٱوَََةََلصَِيولَ َ ٱَأ و   َتَِ لشَوهَوَ َٱَتَبَعه

ًُّاَنََقَ َ يلََ َفََفسََ َ   [  ٦٢: مريم] ﴾٥٩َغَ

“অতঃপর তারদর পরর আসল এমন এক অসৎ বাংিযর 
যারা সালাত শবনি করল এবাং কু-প্রশির অনুসরণ করল। 



 

 

 
   

সুতরাাং তারা িীগ্রই জাহান্নারমর িাশস্ত প্রতেক্ষ কররব”। 

[সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৯] 

আল্লাহর শবযান অনুযায়ী, আল্লাহ ও তাাঁর রাসূরলর 
আনুগরতের মাযেরম, তাাঁর যক্রায ও যন্ত্রণাদায়ক িাশস্ত 
যথরক বাাঁচার উরেরিে সালাত সুপ্রশতশষ্ঠত করা ও সময়মত 
তা আদায় করা প্রশতশি মুসশলরমর অবিে কতেবে। 

 

  



 

 

 
   

তাহারাত (পশবত্রতা) 

তাহারাত বলরত িরীর, কাপড় এবাং সালারতর স্থান 
সবগুরলার পশবত্রতারকই বুোয়। িরীররর পশবত্রতা 
দু’ভারব হয়: 

প্রথমত: হাদরস আকবর বা বড় নাপাকী যথরক যগাসরলর 
মাযেরম পশবত্রতা অজেন, বড় নাপাকী স্বামী-স্ত্রীর শমলন 
অথাব অনে যকারনা কাররণ বীযেস্খলন শকাংবা হারয়য-
শনফারসর কাররণ হরয় থারক, তা যথরক পশবত্রতা অজেরনর 
শনয়রত চুলসহ িরীররর সবোরি পাশন বরয় যদওয়ার 
মাযেরম এ যগাসল সম্পন্ন হয়। 

শদ্বতীয়ত: অযু। এ শবষরয় আল্লাহ তা‘আলা বরলন, 

هَايََ ﴿ يم
َ
َْءَ مَنه اََلََِّينََٱَأ مَ َإذَِ َ  َْغَ ٱفَََةَِلصَِيلَ َ ٱَإلَََِتهمَ قه مَ َسِوله   و هَكه َوهجه
ي وو
َ
مَ وَأ َْمَ ٱوَََمََ  فوِو َِل ٱََإلَََِدِيكَه مَ َسَووحه   رَ َبِ هءهوسِووكه

َ
وومَ وَأ لكَه َإلَََِجه

َِكَعَ لَ ٱ  [  ٥: دةا ائ] ﴾بَي 

“যহ মুশমনগণ! যতামরা যখন সালারত দিায়মান হরত চাও, 
তখন যতামারদর মুখ ও কনুই পযেন্ত হাত যযৌত কর, মাথা 



 

 

 
   

মারসহ কর এবাং িাখনু পযেন্ত পা (রযৌত কর)”। [সূরা 
আল-মারয়দাহ, আয়াত: ৬] 

উি আয়ারত এমন করয়কশি কাযে অন্তভুেি হরয়রছ 
যযগুরলা অযু করাকালীন সম্পাদন করা অতোবিেক। আর 
তা হরলা:  

১। মুখমিল যযৌত করা। এর মরযে কুশল করা এবাং নারক 
পাশন শদরয় নাক পশরস্কার করাও অন্তভুেি। 

২। কনুইসহ দুই হাত যযৌত করা। 

৩। সমূ্পণে মাথা মারসহ করা। আর সমূ্পণে মাথা বলরত 
দুই কানও অন্তভুেি। 

৪। দুই পারয়র শগরাসহ যযৌত করা। 

কাপড় ও সালারতর স্থারনর তাহারারতর অথে হরলা 
যপিাব, পায়খানা এবাং এ জাতীয় অনোনে অপশবত্র বস্তু 
যথরক পশবত্র হওয়া। 

  



 

 

 
   

ফরয সালাত 

ইসলাম মুসশলমরদর ওপর শদন ও রারত পাাঁচ ওয়াি 
সালাত ফরয করররছ। আর এগুরলা হরলা, ফজররর 
সালাত, যযাহররর সালাত, আসররর সালাত, মাগশররবর 
সালাত এবাং এিার সালাত। 

১। ফজররর সালাত: ফজররর (ফরয) সালাত দুই 
রাকাত। এর সময় সুবরহ সাশদক উশদত হওয়া অথোৎ 
রারতর যিষাাংরি, পূবোকারি, যশ্বত আভা প্রসাশরত হওয়া 
যথরক শনরয় সূরযোদরয়র পূবে পযেন্ত। 

২। যযাহররর সালাত: যযাহররর (ফরয) সালাত চার 
রাকাত। এর সময় মযেকাি যথরক সূযে ঢরল যাওয়ার পর 
মূল ছায়া বেতীত প্ররতেক শজশনরসর ছায়া তার সমান 
হওয়া পযেন্ত। 

৩। আসররর সালাত: আসররর (ফরয) সালাত চার 
রাকাত। এর সময় যযাহররর সময় যিষ হবার পর আরম্ভ 
হয় সূযে যহরল যাওয়ার ছায়া বেতীত প্ররতেকশি শজশনরসর 
ছায়া শদ্বগুণ হওয়া পযেন্ত। (এশি সবরচরয় উিম ওয়াি) 



 

 

 
   

আর জরুরী ওয়াি সূযে শনরস্তজ হরয় যরারদর হলুদ রাং 
হওয়া পযেন্ত। 

৪। মাগশররবর সালাত: মাগশররবর (ফরয) সালাত শতন 
রাকাত। এর সময় সূযোরস্তর পর যথরক িফরে আহমার 
অথোৎ পশশ্চম আকারি যলাশহত রাং অদৃিে হওয়ার আগ 
পযেন্ত। 

৫। এিার সালাত: এিার (ফরয) সালাত চার রাকাত। 
এর সময় মাগশররবর সময় যিষ হওয়ার পর যথরক 
রারতর এক তৃতীয়াাংি পযেন্ত। অথবা রারতর প্রথম 
অযোাংি পযেন্ত। 

  



 

 

 
   

সালাত যযভারব আদায় কররবন 

উশল্লশখত শববরণ অনুযায়ী সালারতর স্থান ও িরীররর 
পশবত্রতা অজেরনর পর সালারতর সময় হরল নফল অথবা 
ফরয, যয যকারনা সালাত পড়ার ইো করুন না যকন, 
অন্তরর দৃঢ়সাংকল্প শনরয় শকবলা অথোৎ পশবত্র মক্কায় 
অবশস্থত কাবা িরীরফর শদরক মুখ করর একাগ্রতার সারথ 
দাাঁশড়রয় যারবন এবাং শনম্নবশণেত কমেগুরলা কররবন: 

১। সাজদাহ’র জায়গায় দৃশি যররখ তােীরর তাহশরমা 
(আল্লাহু আকবার) বলরবন। 

২। তাকবীররর সময় কান বরাবর অথবা কাাঁয বরাবর 
উভয় হাত উিারবন। 

৩। তাকবীররর পর সালাত শুরুর একশি যদা‘আ পড়রবন, 
পড়া সুন্নাত। যদা‘আশি শনম্নরূপ: 

كَ وَلا إلَهَ » سُبحَْانََ  اللَهُمَ وَبِِمَْدِكَ وَتَباَركََ اسْمَُ  وَتَعَالََ جَدُّ
 «غَيْرُكَ 



 

 

 
   

উচ্চারণ: সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া শবহামশদকা ওয়া 
তাবারাকাসমুকা ওয়া তা‘আলা জােুকা ওয়া লা-ইলাহা 
গাইরুকা।  

“প্রিাংসা এবাং পশবত্রতা বণেনা করশছ আপনার যহ আল্লাহ! 
বরকতময় আপনার নাম। অসীম ক্ষমতাযর ও সুমহান 
আপশন। আপশন শভন্ন আর যকারনা উপাসে যনই”। 

ইো কররল উি যদা‘আর পশরবরতে এই যদাআ পড়া 
যারব:    

دِ  الَلَهُمَ باَعِدْ بيَنِْي وَبَديْنَ » خَطَايدَايَ َ مَدا باَعَددْتَ نَديْنَ المَْشْرِ
نْيَضُ مِدنَ 

َ
نِي مِنْ خَطَاياَيَ َ مَا يُنقََى الثَوبُْ الأ وَالمَْتْربِِ، الَلَهُمَ نَق 
 «الَدسسَِ، الَلَهُمَ اغْسِلنِْي مِنْ خَطَاياَيَ باِلمَْاءِْ وَالثَلِِّْ وَالبََْدَِ 

উচ্চারণ: “আল্লাহুম্মা বাইদ্ বাইনী ওয়া বাইনা 
খাতাইয়াইয়া কামা বা’আিা বাইনাল মািশরশক ওয়াল 
মাগশরশব, আল্লাহুম্মা নাশক্কনী শমন খাতাইয়াইয়া কামা 
য়ুনাক্কাছ ছাওবুল আবইয়াযু শমনাোনাশস, আল্লাহুম্মাশসসল্নী 
শমন্ খাতাইয়াইয়া শবল মাশয় ওয়াছ্ ছালশজ ওয়াল 
বারাশদ”। 



 

 

 
   

“যহ আল্লাহ! আমার ও আমার গুনারহর মারে এতিা 
দূরত্ব সৃশি করুন যতিা দূরত্ব সৃশি করররছন পূবে ও 
পশশ্চরমর মারে। যহ আল্লাহ! আপশন আমারক শিক ঐভারব 
পাপমুি করুন যযভারব সাদা কাপড় ময়লামুি হয়। যহ 
আল্লাহ! আপশন আমার গুনাহসমূহরক পাশন শদরয় ও বরফ 
শদরয় এবাং শিশির দ্বারা যুরয় শদন”।7 

৪। তারপর বলরবন: 

عُوذُْ بالِلهِِ مِنَ الشَيطَْانِ الرَجِيمِْ »
َ
 «أ

 «بِسْمِ اللّه  الرحَْمَنِ الرَحِيمِ »

উচ্চারণ: “আউযুশবল্লাশহ শমনাি িাইতাশনর রাজীম, 
শবসশমল্লাশহর রহমাশনর রাহীম”। 

“আশম আশ্রয় চাশে আল্লাহর শনকি অশভিপ্ত িয়তান 
যথরক। আরম্ভ করশছ দয়াবান কৃপািীল আল্লাহর নারম।” 
এর পর সূরা ফাশতহা পড়রবন: 

                                                           
7 সহীহ বুখারী ও মুসশলম। 



 

 

 
   

ََِدهَمَ ل ََٱ﴿ َلُِيونَِٱَ َِيَ َ َلِِ َمَ ٣َََلَ حُِمَِٱَلَ حۡمَٰنِٱ٢ََلَمِيََعَ َلَ ٱَرَبََُِلِلَّ
وَوَإِياَكَََبهدهَنَعَ َإيِاَك٤َََ وٱ٥ََتَعِيهَنسَ  وَ  َٱَدِناَه  ول ٱََطََلصُِيِ س  ٦ََتَقُِمََمه
نَ َلََِّينََٱَطََصَِ  َ

َ
َُ َتََعَمَ أ ََِهِمَ عَلَ  ُ َُ َضه بَِمَغَ ل ٱََغَ َلُيََِلضَآٱَوَلَََهِمَ عَلَ

 [  ٩  ،٢: الفاتحة] ﴾٧

“সমস্ত প্রিাংসা আল্লাহর জনে শযশন সৃশিকুরলর রব। পরম 
করুণাময়, অশত দয়ালু। শবচার শদবরসর মাশলক। 
আপনারই আমরা ইবাদত কশর এবাং আপনারই শনকি 
সাহাযে চাই। আমারদররক সরল পরথর শহদায়াত শদন। 
তারদর পথ, যারদররক আপশন শন‘আমত শদরয়রছন। 
যারদর ওপর আপনার যক্রায আপশতত হয় শন এবাং যারা 
পথভ্রিও নয়।” 

৫। তারপর কুরআন যথরক মুখস্থ যা সহজ তা পড়রবন। 
যযমন, 

اََإذَِ ﴿ هََءََجَا ي ١َََحهَفَتَ لَ ٱوَََلَلَِّٱَنصَ 
َ
له نََيوَدَ َلناَسََٱَتََوَرَأ َديِونََِفََِخه

فَ َلَلَِّٱ
َ
 ﴾٣َاتََ  بَ وَكََنَََۥإنِوَههََهه َفِ َ تَغَ سَ ٱوَََرَبَُِ ََدَِبَِِمَ َفسََبُحَِ ٢ََاَ  جَ أ

 [  ٦  ،٨: النصر]



 

 

 
   

“যখন আসরব আল্লাহর সাহাযে ও শবজয় এবাং আপশন 
মানুষরক দরল দরল আল্লাহর দীরন প্ররবি কররত 
যদখরবন, তখন আপশন আপনার ররবর পশবত্রতা যঘাষণা 
করুন এবাং তাাঁর কারছ ক্ষমা প্রাথেনা করুন। শনশ্চয় শতশন 
ক্ষমািীল।” 

৬। তারপর ‘আল্লাহু আকবার’ (আল্লাহ সবরচরয় বড়) 
বরল দু হাত কাাঁয বরাবর অথবা কান বরাবর উরিালন 
করর দুই হাত হাাঁিুর উপর যররখ শপি যসাজা ও সমান 
করর রুকু কররবন এবাং বলরবন  ِالعَْظِيم ِ

 سُبحَْانَ رَبِّ 

উচ্চারণ: “সুবহানা রাশববয়োল ‘আযীম” (পশবত্র মহান 
ররবর পশবত্রতা যঘাষণা করশছ) এশি শতনবার অথবা 
শতরনর অশযকবার বলা সুন্নাত। 

তারপর বলরবন: دَه  سَمِعَ الُله لمَِنْ حَمِ

“সাশম‘আল্লাহু শলমান হাশমদাহ” (আল্লাহ ঐ বেশিরক 
শুনরলন যয তাাঁর প্রিাংসা করল) বরল রুকু যথরক মাথা 
উশিরয়, ইমাম যহাক অথবা একাকী যহাক, যসাজা দাাঁশড়রয় 
শগরয় দু হাত কাাঁয বরাবর অথবা কান বরাবর উরিালন 
করর বলরত হরব: 



 

 

 
   

رَبَناَ وَلََ  الْحمَْدُ حَمْداً َ ِ يراً طَي بداً مُبَدارَ ً يِيدهِ مِدلْءَ السَدماوََاتِ 
ءٍ نَعْدُ  رضِْ وَمِلْءَ ما بيَنَْهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئلَْم مِنْ ؟َْ

َ
 وَمِلْءَ الأ

উচ্চারণ: রববানা ওয়া লাকাল হামদু, হামদান কাসীরান 
তাইরয়েবান মুবারাকান ফীহ, শমল্ আস্সামাওয়াশত ওয়া 
শমলআলআরশয, ওয়াশমলআ মা বাইনাহুমা ওয়া শমলআ মা 
িী’তা শমন িাইশয়ন বা‘দু”। 

“যহ আমার রব! প্রিাংসা আপনারই জনে, প্রচুর প্রিাংসা, 
যয প্রিাংসা পশবত্র-বরকতময়, আকাি ভরর, যমীন ভরর 
এবাং এ উভরয়র মযেস্থল ভরর, এমনশক আপশন যা ইরে 
কররন তা ভরর পশরপূণেরূরপ আপনার প্রিাংসা”। 

আর যশদ মুিাদী হয় তাহরল রুকু যথরক মাথা উশিরয় 
উপররারল্লশখত যদা‘আ رَبَناَ ولََ  الْحمَْد .... (রািানা 
ওয়ালাকাল হামদু...) যিষ পযেন্ত পড়রবন। 

৮। তারপর  ََُكْب
َ
 বরল বাহুরক তার (আল্লাহু আকবর) الُله أ

পাশ্বেরদি যথরক এবাং ঊরুরক উভয় পারয়র রান যথরক 
আলাদা যররখ সাজদাহ কররবন। সাজদাহ পশরপূণে হয় 
সাতশি অরির উপর, কপাল-নাক, দুই হারতর তালু, দুই 



 

 

 
   

হাাঁিু এবাং দুই পারয়র অিুশলর তলরদি। যসজদার অবস্থায় 
শতনবার অথবা শতন বারররও যবশি এই যদা‘আ পড়রবন। 

 َ الَاعْلىَ سُبحَْانَ رَبِّ   

উচ্চারণঃ সুবহানা রাশববয়াল আ’লা (পশবত্রতা যঘাষণা 
করশছ আমার মহান প্রশতপালরকর) বলরবন এবাং ইো 
মত যবিী করর যদা‘আ কররবন। 

৯। তারপর  ََُكْب
َ
 বরল মাথা উশিরয় (আল্লাহু আকবার) الُله أ

পা খাড়া যররখ বাম পারয়র ওপর বরস দুই হাত, রান ও 
হাাঁিুর উপর যররখ বলরবন, 

نِِْ   اللَهُمَ اغْفِرْ لِِ، وَارحَْمْنِي، وعَََفنِِي وَارَزُقنِْي وَاهْدِنِِ، وَاجْبَُْ

উচ্চারণ: “আল্লাহুম্মাগশফলেী ওয়াহোমনী ওয়া আশফনী 
ওয়ারজুকনী ওয়াহশদনী ওয়াজবুরনী”। 

“যহ আল্লাহ! আপশন আমারক ক্ষমা করুন, দয়া করুন, 
শনরাপরদ রাখুন, জীশবকা দান করুন, সরল পথ যদখান, 
শুদ্ধ করুন”। 



 

 

 
   

১০। তারপর  ََكْب
َ
 বরল শদ্বতীয় (আল্লাহু আকবার) الُله أ

সাজদাহ কররবন এবাং প্রথম যসজদায় যা করররছন তাই 
কররবন। 

১১। তারপর  ََكْب
َ
 বরল শদ্বতীয় (আল্লাহু আকবার) الُله أ

রাকারতর জনে উরি দাাঁড়ারবন। (এভারব প্রথম রাকাত পূণে 
হরব।) 

১২। তারপর শদ্বতীয় রাকাআরত সূরা ফাশতহা ও 
কুরআরনর শকছু অাংি পরড় রুকু কররবন এবাং দুই 
সাজদাহ কররবন, অথোৎ পুররাপুশরভারব প্রথম রাকারতর 
মরতাই কররবন। 

১৩। তারপর শদ্বতীয় রাকারতর দুই সাজদাহ যথরক মাথা 
উিারনার পর দুই সাজদার মারের নোয় বরস তািাহ হুরদর 
এই যদা‘আ পড়রবন: 

« ِ هَا الَنبُِِّ  الََتحِياَتُ لِلّهَ يُّ
َ
وَالصَلوََاتُ وَالطَي باَتُ، الَسَلامُ عَليََْ  أ

نْ 
َ
شْهَدُ أ

َ
وَرحَْمَةُ الَلّهِ وَبَرََ تهُُ، الَسَلامُ عَليَنْاَ وعََلىَ عِباَدِاللهِ الصَالِحيَِن، أ

نَ مُحمََداً عبدُْهُ وَرسَُولُهُ 
َ
شهدُ أ

َ
 «لَا إلَِهَ إلَِا الُله وأ



 

 

 
  
 

উচ্চারণ: আিাশহয়োতু শলল্লাশহ ওয়াস্সলাওয়াতু 
ওয়ািাইরয়বাতু, আস্সালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাশবয়ুে ওয়া 
রহ্মাতুল্লাশহ ওয়া বারাকাতুহ, আস্সালামু আলাইনা ওয়া 
আলা ইবাশদল্লাশহস্ সরলহীন, আশ্হাদু আল্লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া 
রাসূলুহ”। 

“সকল তা‘যীম ও সম্মান আল্লাহর জনে, সকল সালাত 
আল্লাহর জনে এবাং সকল ভারলা কথা ও কমেও আল্লাহর 
জনে। যহ নবী! আপানার প্রশত িাশন্ত, আল্লাহর রহমত ও 
তাাঁর বরকত বশষেত যহাক। আমারদর ওপর এবাং আল্লাহর 
যনক বান্দারদর ওপর িাশন্ত বশষেত যহাক। আশম সাক্ষে 
শদশে যয, আল্লাহ ছাড়া যকারনা সতে উপাসে যনই এবাং 
আররা সাক্ষে শদশে মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা এবাং তাাঁর 
রাসূল।” 

তরব সালাত যশদ দুই রাকাত শবশিি হয়। যযমন, ফজর, 
জুমু‘আ, ঈদ তাহরল ‘আিাশহয়োতু শলল্লাশহ’..... পড়ার পর 
একই ববিরক এই দুরূদ পড়রবন: 

الَلَهُمَ اَل  عَلىَ مُحمََدٍ وعََلىَ آلِ مُحمََدٍ، َ مَا اَليَلَْم عَلىَ إبِرَْاهِيمَ وعََلىَ »



 

 

 
   

يدٌ، وَ باَركِْ عَلىَ مُحمََدٍ وعََلىَ آلِ مُحمََدٍ َ مَا  يدٌ مََِ آلِ إبِرَْاهِيمَ، إِنََ  حَمِ
يدٌْ باَرَكْلَم عَلىَ إبِرَْاهِيمَ وعََلىَ آلِ إبِرَْاهِيمَ إِنَ  يدٌْ مََِ  «َ  حَمِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাশল্ল আলা মুহাম্মাশদও ওয়ালা আশল 
মুহাম্মাশদন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহীমা ওয়ালা আশল 
ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ, ওয়া বাশরক আলা 
মুহাম্মাশদও ওয়ালা আশল মুহাম্মাশদন কামা বারািা আলা 
ইব্রাহীমা ওয়ালা আশল ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ”। 

“যহ আল্লাহ! আপশন মুহাম্মদ ও তার বাংিযররদর ওপর 
রহমত বষেণ করুন, যযরূপভারব আপশন ইবরাহীম 
আলাইশহস সালাম ও তার বাংিযররদর ওপর রহমত বষেণ 
কররশছরলন। শনশ্চয় আপশন প্রিাংশসত সম্মাশনত।” 

আপশন মুহাম্মাদ ও তার বাংিযররদর ওপর বরকত বষেণ 
করুন, যযরূপভারব আপশন ইবরাহীম ও তার বাংিযররদর 
ওপর বরকত বষেণ কররশছরলন। শনশ্চয় আপশন প্রিাংশসত, 
সম্মাশনত”। 

তারপর চারশি শজশনস যথরক এই বরল পানাহ চাইরবন: 



 

 

 
  
 

عُوذُْ بَِ  مِنْ عَثَابِ »
َ
هُمَ إِنِ  أ

،الَلَ وَمِدنْ  جَهَنَمَ، وَمِنْ عَثَابِ القَْدبَِْ
 «فِتنَْةِ المَْحْياَ وَالمَْمَاتِ، وَمِنْ فِتنَْةِ المَْسِيحِْ الَدجَالِ 

উচ্চারণ: “আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুশবকা শমন আযাশব 
জাহান্নামা ওয়া শমন আযাশবল্ োবশর ওয়াশমন শফতনাশতল 
মাহইয়া ওয়াল্মামাশত ওয়া শমন শফতনাশতল 
মাসীশহোজ্জাল”। 

“যহ আল্লাহ! আশম অবিেই আপনার শনকি জাহান্নাম ও 
কবররর িাশস্ত যথরক আশ্রয় চাশে। দাজ্জারলর শফতনা 
এবাং জীবন মৃতুের শফতনা যথরক আশ্রয় চাশে।” 

উি যদা‘আর পর ইরেমত দুশনয়া ও আরখরারতর কলোণ 
কামনারথে মাসনূন যদা‘আ পড়রবন। ফরয সালাত যহাক 
অথবা নফল সকল যক্ষরত্র একই পদ্ধশত প্ররযাজে। 
তারপর ডান শদরক ও বাম শদরক (গদোন ঘুশররয়) 

 «الَسَلَامُ عَليَكُْمْ وَرحَْمَةُ اللهِ »

উচ্চারণ: “আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ” 
বলরবন। 



 

 

 
   

আর সালাত যশদ শতন রাকাত শবশিি হয়, যযমন মাগশরব। 
অথবা চার রাকাত শবশিি হয়, যযমন যযাহর, আসর ও 
এিা, তাহরল শদ্বতীয় রাকারতর পর (সালাম না শফশররয়) 
“আিাশহয়োতু শলল্লাশহ.... পড়ার পর ‘আল্লাহু আকবার’ 
বরল দু হাত কাাঁয বরাবর অথবা কান বরাবর উরিালন 
করর যসাজা দাাঁশড়রয় শগরয় শুযু সূরা ফাশতহা পরড় প্রথম 
দু’ রাকারতর মরতা রুকু ও সাজদাহ কররত হরব এবাং 
চতুথে রাকারতও একই পদ্ধশত অনুসরণ কররত হরব। 
তরব (রিষ তািাহ হুরদ) বাম পা, ডান পারয়র শনরচ যররখ 
ডান পা খাড়া যররখ মাশিরত শনতরম্বর (পাছার) উপর বরস 
মাগশররবর তৃতীয় রাকারতর যিরষ এবাং যযাহর, আসর ও 
এিার চতুথে রাকারতর যিরষ, যিষ তািাহ হুদ 
(আিাশহয়োতু শলল্লাহ......, ও দুরূদ পড়রবন। ইরে হরল 
অনে যদা‘আও পড়রবন। এরপর ডান শদরক (গদোন) 
ঘুশররয় (আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ” 
বলরবন। আর এভারবই সালাত সম্পন্ন হরয় যারব।  

 



 

 

 
   

জামা‘আরতর সশহত সালাত 

আল্লাহ তা‘আলা বরলন, 

﴿َْ قُِمه  
َ
ََْةََلصَِيولَ َ ٱَوَأ َْرَ ٱوَََةََلزَكَو َ ٱَوَءَ تهو   و    ﴾٤٣َكعِِيََلوَ  َٱَمَوعَََكَعه

 [  ١٦: ايقرة]

“যতামরা সালাত সুপ্রশতশষ্ঠত কর এবাং রুকুকারীরদর সারথ 
রুকু কর।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৪৩] 

জামা‘আরতর সারথ সালাত পড়ার আগ্রহ ও উৎসাহ 
প্রদারন এবাং তার ফযীলত সম্পরকে অরনক হাদীস বশণেত 
হরয়রছ, অপর শদরক জামা‘আত বজেন ও জামা‘আরতর 
সারথ সালাত আদারয় অবরহলাকারীর শবরুরদ্ধও তার 
অবরহলার যক্ষরত্র সতকেতকারী হাদীস এরসরছ।  

ইসলারমর শকছু ইবাদত একশত্রত ও সশম্মশলতভারব করার 
শবযান ররয়রছ। এ শবষয়শি ইসলারমর উিম 
ববশিিেসমূরহর একশি বলা যায়। যযমন, হজপালনকারীরা 
হরজর সময় সশম্মশলতভারব হজ পালন কররন, বছরর 
দু’বার ঈদুল শফতর ও ঈদুল আযহায় (কুরবানী ঈরদ) 



 

 

 
   

শমশলত হন এবাং প্রশতশদন পাাঁচবার জামা‘আরতর সারথ 
সালাত আদায় করার উরেরিে একশত্রত হন। 

সালারতর জনে এই বদশনক সশম্মলন মুসশলমরদররক 
িৃঙ্খলাবদ্ধ, সহরযাশগতা এবাং সুন্দর সম্পকে স্থাপরনর 
প্রশিক্ষণ যদয়। এশি মুসশলমরদর মরযে ভ্রাতৃত্বরবায, 
সহরযাশগতা, পশরশচশত, যযাগারযাগ এবাং প্রীশতপূণে সম্পকে 
সৃশির গুরুত্বপূণে মাযেম।  

জামা‘আরতর সারথ সালাত মুসশলমরদর মরযে সামে, 
আনুগতে, সততা এবাং প্রকৃত ভ্রাতৃরত্বর শিক্ষা যদয়। 
যকননা যনী-গরীব, রাজা-প্রজা, যছাি-বড় একই স্থারন ও 
কাতারর দাাঁড়ায়, যা দ্বারা আন্তশরকতা সৃশি হয়। দ্বি, 
শবশেন্নতা, বণে-জাশত, স্থান ও ভাষাগত যগাাঁড়াশম শবলুপ্ত 
হয়। 

জামা‘আরতর সারথ সালাত কারয়রমর মরযে ররয়রছ 
মুসশলমরদর সাংস্কার, ঈমারনর পশরপক্কতা ও তারদর মরযে 
যারা অলস তারদর জনে উৎসাহ প্রদারনর উপকরণ। 
জামা‘আরতর সারথ সালাত আদারয়র মাযেরম আল্লাহর 
দীন প্রকাি পায় এবাং কথায় ও করমে মহান আল্লাহর 



 

 

 
   

প্রশত আহবান করা হয়, জামা‘আরতর সারথ সালাত 
কারয়ম ঐ সকল বৃহৎ করমের ন্তভুেি যা দ্বারা বান্দাগণ 
আল্লাহর বনকিে লাভ করর এবাং এশি মযোদা ও যনশক 
বৃশদ্ধর কারণ। 

 

  



 

 

 
   

জুমু‘আর সালাত 

দীন ইসলাম একতারক পছন্দ করর। মানুষরক একতার 
প্রশত আহবান করর। শবশেন্নতা ও ইখরতলাফরক ঘৃণা ও 
অপছন্দ করর। তাই ইসলাম মুসশলমরদর পারস্পশরক 
পশরশচশত, ভারলাবাসা ও একতার এমন যকারনা যক্ষত্র বাদ 
রারখ শন যার প্রশত আহ্বান করর শন। জুমু‘আর শদন 
মুসশলমরদর সাপ্তাশহক ঈরদর শদন। তারা যসশদন আল্লাহর 
স্মরণ ও গুণাগুণ বণেনায় সরচি হয় এবাং দুশনয়াবী কাজ-
কমে ও বেস্ততা পশরতোগ করর আল্লাহ প্রদি অপশরহাযে 
শবযান ফরয সালাত আদায় করার জনে এবাং সাপ্তাশহক 
দারস তথা জুমু‘আর খুতবা (যার মাযেরম খতীব ও 
আশলমগণ কলোণমুখী জীবনযাপরনর পন্থা ও পদ্ধশত বয়ান 
করর থারকন, সমারজর নানা সমসো তুরল যরর ইসলারমর 
দৃশিরত তার সমাযান কী তা উপস্থাপন কররন) যিানার 
জনে আল্লাহর ঘর মসশজরদ জমারয়ত হয়। 

আল-কুরআরন বলা হরয়রছ:  

هَايََ ﴿ يم
َ
َْءَ مَنه اََلََِّينََٱَأ هَٱَ َِيَ َ َمِنَةَِللِصَِيلَ َ َنه دِيَََإذَِ َ  عَو ِل  وٱفَََمه َْعَ َ س   َ
ََْلَلَِّٱَ َِذكَِ َإلََِ  و  ََٱَوَذَره مَ ذَ ََعََ َُ ل  ُ  ََلكِه مَ َخَ نوتهمَ َإنَِلَكه و نََتَعَ َكه َلَمه



 

 

 
   

َُتََِفإَذَِ ٩َ َْٱفَََةهَلصَِيلَ َ ٱَقهضِ و  َٱَفََِنتَشِِه
َ َْبَ ٱوَََضَِرۡل  و   وَمِونَتَغه َلَِفَض 

َْذَ ٱوَََلَلَِّٱ و  َُ َلَلََّٱَكه ه مَ َاكَثِ  [  ٨١  ،٢: الجمعة] ﴾١٠َلحِه نََتهفَ َلَعَلَكه

“যহ মুশমনগণ! জুমু‘আর শদরন যখন সালারতর আযান 
যদওয়া হয়, তখন যতামরা আল্লাহর স্মররণর শদরক এরসা 
এবাং যবচা-যকনা বন্ধ কর, এিা যতামারদর জনে উিম, 
যশদ যতামরা বুে। অতঃপর সালাত সমাপ্ত হরল ভূপৃরষ্ঠ 
ছশড়রয় পড় এবাং আল্লাহর অনুগ্রহ (জীশবকা) তালাি কর 
ও আল্লাহরক অশযক স্মরণ কর যারত যতামরা সফলকাম 
হও”। [সূরা আল-জুমু‘আ, আয়াত: ৯-১০] 

জুমু‘আ প্রশতশি মুেীম (বাড়ীরত অবস্থানকারী), আযাদ 
(স্বাযীন), বাশলগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) মুসশলরমর ওপর ওয়াশজব। 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লাম শনয়শমত জুমু‘আর 
সালাত আদায় করররছন এবাং শতশন জুমু‘আ পশরতোগকারী 
সম্পরকে করিার উশি যপি করর বরলরছন:  

قوْامٌ عَنْ ودَْعِهِمْ الجمعاتِ أو لَيختُمَنَ الله على قُلدوبهِِمْ »
َ
لَيَنتَهِيَنَ أ

 «ثُمَ لَيكَُونَنَ من التافِلِينَ 



 

 

 
   

“যারা জুমু‘আ পশরতোগ করর তারদর অবিেই ক্ষান্ত হওয়া 
উশচত, অনেথায় আল্লাহ শনশ্চয় তারদর অন্তরর যমাহর 
যমরর যদরবন। ফরল তারা গাশফলরদর অন্তভুেি হরব 
শনশশ্চতরূরপই”।8

 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লাম আররা বরলন, 

 «مَنْ ترََكَ ثلاثَ جَمَعٍ تَهَاوَناً طَبَعَ الله عَلى قَلبِْهِ »

“যয বেশি অবরহলা করর শতন জুমু‘আ পশরতোগ কররব 
আল্লাহ তার অন্তরর যমাহর যমরর যদরবন”। 

জুমু‘আর (ফরয) সালাত দু’রাকাত। জুমু‘আর ইমারমর 
শপছরন একরতদা করর জুমু‘আর এ দু’রাকাত সালাত 
আদায় কররত হরব। 

জুমু‘আর সালারতর জনে জারম মসশজদ হওয়া িতে। 
অথোৎ যয মসশজরদ জুমু‘আর সালাত আদায় করা হয়, 
যযখারন মুসশলমগণ একশত্রত হয় এবাং তারদর ইমাম 

                                                           
8 সহীহ মুসশলম। 



 

 

 
   

তারদররক সরম্বাযন করর কথা বরলন, নসীহত-উপরদি 
যদন, সরল পথ যদখান।  

জুমু‘আর খুতবা চলাকালীন কথা বলা হারাম। এমনশক 
যশদ যকউ তার পারির বেশিরক বরল, ‘চুপ থাক’ তাহরলও 
যস ‘কথা না বলার’ শবযান ভি করল বরল পশরগশণত 
হরব। 

 

  



 

 

 
   

মুসাশফররর সালাত 

আল্লাহ তা‘আলা বরলন, 

مهََلَلّهَٱَيه يِدهَ﴿ ََلَ ٱَبكِه مهََيه يِدهََوَلَََيهس  ََلَ ٱَبكِه   [  ٨١٦: ايقرة] ﴾عهس 

“আল্লাহ যতামারদর সহজ চান, কশিন চান না।” [সূরা 
আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৫] 

ইসলাম একশি সহজ যমে। আল্লাহ কাউরক তার সারযের 
বাইরর যকারনা দাশয়ত্ব অপেন কররন না এবাং এমন যকারনা 
আরদি তার ওপর চাশপরয় যদন না, যা পালরন যস 
অক্ষম। তাই সফরর করির আিাংকা থাকায় আল্লাহ সফর 
অবস্থায় দু’শি কাজ সহজ করর শদরয়রছন।  

এক: সালাত কসর করর পড়া। অথোৎ চার রাকাতশবশিি 
ফরয সালাত দু’রাকাত করর পড়া। অতএব, (যহ শপ্রয় 
পািক পাশিকা) আপশন সফরকারল যযাহর, আসর এবাং 
এিার সালাত চার রাকারতর পশরবরতে দু’রাকাত পড়রবন। 
তরব মাগশরব ও ফজর আসল অবস্থায় বাশক থাকরব। এ 
দু’শি কসর করর পড়রল চলরব না। সালারত কসর 
আল্লাহর তরফ যথরক রুখসত তথা সহশজকরণ। আর 



 

 

 
   

আল্লাহ যা সহজ করর যদন তা যমরন যনওয়া ও যস 
অনুযায়ী আমল করা আল্লাহর কারছ পছরন্দর শবষয়। 
যযরূপভারব শতশন পছন্দ কররন আযীমত (আবশিেক 
শবযান) যথাথেরূরপ বাস্তবাশয়ত হওয়া।  

পারয় যহাঁরি, জীব-জন্তুর শপরি চরড়, যেরন, যনৌযারন, যেরন 
এবাং যমাির গাশড়রত সফর করার যক্ষরত্র যকারনা পাথেকে 
যনই। সফররর মাযেম যাই যহাক না-যকন, সালাত কসর 
করর পড়ার যক্ষরত্র এর যকারনা প্রভাব যনই। অথোৎ 
িরী‘আরতর পশরভাষায় যারক সফর বলা হয় এমন সকল 
সফররই চার রাকাতশবশিি সালাত কসর করর পড়ার 
শবযান ররয়রছ। 

দুই: দুই সালাত একত্র করর আদায় করা। 

মুসাশফররর জনে দুই ওয়ারির সালাত এক ওয়ারি জমা 
করা ববয। অতএব, মুসাশফর যযাহর ও আসর একত্র 
করর অনুরূপভারব মাগশরব ও এিা একত্র করর পড়রত 
পাররব। অথোৎ দুই সালারতর সময় হরব এক এবাং ঐ 
একই সমরয় দুই ওয়ারির সালাত আলাদা আলাদাভারব 
আদায় করার অবকাি ররয়রছ। যযাহররর সালাত পড়ার 



 

 

 
   

পর শবলম্ব না করর আসররর সালাত পড়রব অথবা 
মাগশররবর সালাত পড়ার পররই সারথ সারথ এিার 
সালাত পড়রব। যযাহর-আসর অথবা মাগশরব-এিা ছাড়া 
অনে সালাত একরত্র আদায় করা ববয নয়। যযমন, 
(এিার সারথ ফজর বা) ফজররর সারথ যযাহর অথবা 
আসররর সারথ মাগশরবরক জমা করা ববয নয়। 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
   

মাসনূন শযশকরসমূহ 

সালারতর পর শতন বার ‘আসতাগশফরুল্লাহ’ (আশম 
আল্লাহর কারছ ক্ষমা চাশে), পড়া সুন্নাত। তারপর এই 
যদা‘আ পড়রব: 

نلَْم السَلامُ ومِنَْ  السَلامُ تَباَرَكْلَم ياَ ذَا الِجلالِ وَالِإْ رَامِ، »
َ
الَلَهُمَ أ

يَ  لَهُ، لَهُ المُْلُْ  وَلَهُ الْحمَْدُ وهَُوَ  عَلىَ وُ  لَا إلَِهَ إلَِا الَلّهُ وحَْدَهُ لَا شََِ
عْطَيلَْم، وَلَا مُعْطِيَ لمَِا مَنَعْلَم، وَلَا 

َ
ءٍ قدَِيرٌ، الَلَهُمَ لَا مَانعَِ لمَِا أ ؟َْ

 «يَنفَْعُ ذَا الْجدَ  مِنَْ  الجدَُّ 

উচ্চারণ: “আল্লাহুম্মা আনতাস্সালামু ওয়া শমনকাস্ সালামু 
তাবারাকতা ইয়া যাল্জালাশল ওয়াল ইকরাম, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু 
ওয়াহ্দাহু লা-িারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া 
আলা কুশল্ল িাইইন োদীর। আল্লাহুম্মা লা মাশনয়া’ শলমা 
আ’তাইতা, ওয়া লা মু’শতয়া শলমা মানা‘তা, লা ইয়ানফাউ 
যালজাশে শমনকালজােু”। 

“যহ আল্লাহ! আপশন িাশন্তময়, আপনার কাছ যথরকই িাশন্ত 
আরস। আপশন বরকতময় যহ প্রতাপিালী সম্মারনর অশযকারী! 
আল্লাহ ছাড়া যকারনা সতে উপাসে যনই। শতশন একক, তাাঁর 
যকারনা অাংিীদার যনই। তাাঁরই শবিাল রাজে এবাং তাাঁরই সমস্ত 



 

 

 
   

প্রিাংসা। আর শতশনই সমস্ত শকছুর ওপর ক্ষমতাবান। যহ 
আল্লাহ! আপশন যা দান কররত চান তা যকউ যরায কররত 
পারর না। আপনার িাশস্ত হরত যকারনা যনীরক তার যন রক্ষা 
কররত পারর না”। 

তারপর ৩৩ বার করর আল্লাহর পশবত্রতা বণেনা, প্রিাংসা বণেনা 
এবাং তাকবীর পড়রব। অথোৎ ৩৩ বার  َالله سُبحَْان  
(সুবহানাল্লাহ), ৩৩ বার  ُالَحمَْد  ِ لِلّهَ  (আলহামদুশলল্লাহ) এবাং ৩৩ 
বার  ُكْبََْ  الَله

َ
أ  (আল্লাহু আকবার) পড়রব। সবগুরলা শমরল ৯৯ 

বার হরব অতঃপর একিত পূণে করার জনে বলরব, 

يدَ  لَهُ، لَهُ المُْلدُْ  وَلَهُ الْحمَْددُ وَهُدوَ عَلىَ وُ  » لَا إلَِهَ إِلَا الَلّهُ وحَْدَهُ لَا شََِ
ءٍ قَدِيرٌ   «؟َْ

উচ্চারণ: “লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-িারীকালাহু লাহুল 
মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুশল্ল িাইইন োদীর”। 

“আল্লাহ ছাড়া যকারনা সতে উপাসে যনই। শতশন একক তাাঁর 
যকারনা অাংিীদার যনই। তাাঁর শবিাল রাজে এবাং সমস্ত প্রিাংসা। 
আর শতশনই যাবতীয় বস্তুর ওপর িশিমান”। 



 

 

 
   

তারপর “আয়াতুল্ কুরসী”,  ٌحَدد
َ
 কুল হুয়াল্লাহু“ قدُلْ هُدوَ الُله أ

আহাদ”,  ِعُوذُْ برَِب  الفَْلدَق
َ
 ,”কুল আউযুশব রশিল ফালাক“ قلُْ أ

عُوذُْ برَِب  الَناسِ 
َ
 কুল আউযুশব রশিন নাস” পড়রব।“ قلُْ أ

কুলহু আল্লাহু আহাদ, ফালাক, নাস এই শতনশি সূরা ফজর ও 
মাগশররবর সালারতর পর শতন বার করর পড়া মুস্তাহাব। 

উশল্লশখত শযশকর ছাড়া ফজর ও মাগশররবর পর এই যদা‘আ 
দিবার পড়া  মুস্তাহাব। 

ِ وَ يمُِيدْلُم »
ِْ يَ  لَهُ، لَهُ المُْلُْ  وَلَهُ الْحمَْددُ يدُ لَا إلَِهَ إِلَا الَلّهُ وحَْدَهُ لَا شََِ

ءٍ قَدِيرٌ   «وَهُوَ عَلىَ وُ  ؟َْ

উচ্চারণ: “লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-িারীকালাহু লাহুল 
মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইউহয়ী ওয়া ইয়ুমীতু ওয়াহুয়া আলা 
কুশল্ল িাইইন োদীর”। 

“আল্লাহ ছাড়া যকারনা সতে উপাসে যনই। শতশন একক, তাাঁর 
যকারনা অাংিীদার যনই। তাাঁরই রাজত্ব এবাং তাাঁরই সমস্ত 
প্রিাংসা। শতশন জীবন দান কররন ও মৃতুে ঘিান। আর শতশনই 
সকল বস্তুর ওপর িশিমান”। 

এ সমস্ত শযশকর ফরয নয়, সুন্নাত। 

  



 

 

 
   

সুন্নাত সালাত 

সফর ছাড়া বাড়ীরত অবস্থান কারল বাররা রাকাত সুন্নাত সালাত 
শনয়শমত আদায় করা সকল মুসশলম নর নারীর জনে মুস্তাহাব। 
আর তা হরলা যযাহররর পূরবে চার রাকাত ও পরর দু’রাকাত। 
মাগশররবর পরর দু’রাকাত। এিার পর দু’ রাকাত ও ফজররর 
আরগ দু’রাকাত। 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লাম সফর অবস্থায় যযাহর, 
মাগশরব ও এিার সুন্নাত যছরড় শদরতন। তরব ফজররর সুন্নাত 
ও শবতররর সালাত সফর অবস্থায়ও শনয়শমত আদায় কররতন। 
আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লাম আমারদর জনে উিম 
আদিে। আল্লাহ তা‘আলা বরলরছন: 

مَ َكََنَََلَقَدَ ﴿ سَ َلَلَِّٱَرسَه لََِفََِلكَه
ه
 [  ٢٨: الاحزاب] ﴾حَسَنَ  َََ ة َأ

“শনশ্চয় আল্লাহর রাসূরলর জীবরন যতামারদর জনে ররয়রছ উিম 
আদি।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ২১] 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লাম বরলন, 

اَلّ  »
ُ
يْتُمُونِ أ

َ
 «اَلُّوا َ ما رَأ

“যতামরা আমারক যযভারব সালাত পড়রত যদরখছ শিক যসভারব 



 

 

 
   

সালাত পড়”।9 

আল্লাহই তাওফীক দাতা।  

 وا  الله على نبينا محمد وعلى آله واحبه أجمعين.

আমীন 

  

                                                           
9 সহীহ বুখারী। 



 

 

 
   

 

সাংশক্ষপ্ত ও সাবলীলভারব শলশখত এ বইশি সালাত 
শিক্ষা শবষরয় একশি চমৎকার রচনা। শবস্তাশরত 
মাসআলা-মাসারয়রলর আরলাচনায় না শগরয় সহজ-
সরলভারব সালাত সাংক্রান্ত সকল তথেই স্থান 
যপরয়রছ এ বইশিরত। আিা কশর সবাই এর দ্বারা 
উপকৃত হরবন। 

 

 

 

 

 



 

 

 
   

 

 

 

 


